
আমি হয়তো মানষু নই... 
                       ড.সিদ্ধার্থ দত্ত 
 
আমাদের উন্নাসিকতা আমাদের গ্রাস করে,টেনে নিয়ে যায় মঢ়ূতার তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে।  কূপের ব্যাঙের বদ্ধ জীবনের 
মতো আমরাই এক ফাঁপা শ্লাঘা পোষণ করি যে সীমানার এপারের সাহিত্য ছাড়া বাংলা সাহিত্যে কোন বিসৃ্ততি, বিকাশ 
বা উৎকৃষ্টতার পরিচয় কেউ কোথাও অতীতেও রাখেনি।বর্ত মান বা ভবিষ‍্যতে সেই সম্ভাবনাও নেই।এই ভ্রান্ত ধারণা 
তৈরীর উৎস সন্ধান কিন্তু কিছু কঠিন নয়,শিশুপাঠ‍্য থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ‍্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র,মতৃ‍্যু ঞ্জয় 
বিদ‍্যালঙ্কার,বঙ্কিম,রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর,বিভূতিভূষণ,মানিক, সত‍্যেন্দ্রনাথ,নজরুল,জীবনানন্দ, সুকান্ত,সুভাষে 
সুভাষিত।তবে ইদানিং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা ও সাহিত‍্যের পাঠ‍্যগ্রন্থে একজন -দ'ুজন করে বাংলাদেশের,মানে ওপার 
বাংলার লেখকেরা জায়গা পেয়েছেন। অথচ সেই কাজটা করা উচিৎ ছিল ভারত ভাগের পরে -পরে না হলেও 
বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন,বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিস্রাবী উত্তাল সময়ের সংযোগ ধরে।বাংলাদেশর 
শিল্পী- সাহিত‍্যিক অনেকেই রয়েছেন,যাঁরা নিজ যোগ‍্যতায় বা সৃষ্টির মাধ‍্যমে  অনায়াসে হতে পারতেন আপামর 
বাঙালির অতি পরিচিত এবং পাঠ‍্য গ্রন্থে, বাংলা সাহিত্যের সমূ্পর্ণ চালচিত্রে নজরুল,জীবনানন্দ, সুকান্ত,সুভাষের সঙ্গে 
সঙ্গে  সতেন সেন,শওকত ওসমান,সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শহীদলু্লাহ কায়সার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মনুির 
চৌধুরী,মামনুরু রশিদ, শামসুর রহমান, আল মামদু, বেলাল চৌধুরী ,নির্মলেন্দপু্রকাশ গুণ চৌধুরী-- এঁদের বিযুক্ত  
করা অসম্ভব । 
 
নির্মলেন্দপু্রকাশ গুণ চৌধুরী  কবি,না শিল্পী?যিনি কবি হবেন,তাঁর শিল্পী হতে কোনো বাধা নেই।বরং প্রতিভার বহুমখু 
নিয়ে এই গ্রহে অনেকেই আবির্ভূ ত হয়েছেন।তাঁদের সৃষ্টির বহু রূপে  আমরা মগু্ধ হয়েছি। বিষ্মিত হয়েছি।যদিও 
'বিষ্ময়'এর প্রসঙ্গে অনেকেই বলবেন,বিষয়টা মোটেই 'সোনার পাথর বাটি ' নয়। ঠিক'ই।রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমখুী 
প্রতিভার বহুরূপের সান্নিধ‍্য আমার পেয়েছি। সমদৃ্ধ হয়েছি। সাহিত‍্যের সব ধারায় তাঁর সফল অবাধ হস্তচারণার 
পাশাপাশি জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে ষাটোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথ কাগজ- কলমের পাশাপাশি তুলে নিয়েছিলেন রঙ্-তুলি।সুপ্ত 
প্রতিভা আগ্নেয়গিরির সুপ্তি ভেঙে যেন জেগে উঠেছিল।আমাদের কাছে এক বিষ্ময়কর শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন তিনি।রবীন্দ্র- প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে তুলনা নয়,দষৃ্টান্ত মাত্র।নির্মলেন্দপু্রকাশ গুণ চৌধুরীও বহুমখুী প্রতিভার 
অধিকারী।কখনও চিত্রে,কখনও গদ‍্যে,কখনও কবিতায় তাঁর ভাবনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করে চলেছেন এবং এই 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে অকপটে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর যাপিত জীবনের কথা।১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব‍্যগ্রন্থ 
'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' এর 'মানষু' কবিতাটির নেপথ‍্যে রয়ে যাওয়া ইতিহাসকে এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি:  
 
"আমি ( নির্মলেন্দপু্রকাশ ) ও আবলু হাসান  ছিলাম বোহেমিয়ান প্রকৃতির মানষু । আমাদের কোনো থাকার জায়গা 
ছিলো না ;যেখানে রাত , সেখানে কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম । 
আসলে আমরা ঢাকার ফুটপাতের অধিবাসী ছিলাম । মাঝে মাঝে 
আমরা বনু্ধদের মেসে হানা দিতাম , বিশেষকরে নাট্যজন মামনুরু রশীদের মেসে । কিন্তু এসবের একদিন অবসান হয় , 
যখন আমি  'দ্য পিপল ' পত্রিকায় চাকরি পাই । আমার বেতন ছিল একশ টাকা। চাকরির প্রথম মাসের  টাকা দিয়ে 
আমি প্রথমেই একটা বালিশ ও থালা কিনি। এর আগে আমার কোনো বালিশ বা থালা ছিল না । আমি বালিশ ও থানা 
নিয়ে নিউ পল্টন লাইনের একটি টিনশেড মেসে উঠি । সময়টা ১৯৭০ সালের শেষের দিকে হবে । তখন ওই মেসের 
সুখের জীবনে এসে আমার ফুটপাতের জীবনের কথা মনে পড়ত ওই নরম বালিশে শুয়ে । তখন আমি ' মানষু ' 
কবিতাটি লিখি। 'মানষু ' কবিতাটির মাঝে আমার ব্যক্তিপত জীবনের হাহাকার আছে , চরম বেদনা আছে , নিজের 
সৃষ্টি চরম দারিদ্র্য আছে , সর্বোপরি আমার ব্যর্থতা আছে ।" 
 
       সাতটি স্তবক , একত্রিশ চরণের দীর্ঘ এই কবিতায় কবির জীবন-চর্চ া, জীবন - অভিজ্ঞতায় কথা-শরীর গড়ে 
উঠলেও  রসাস্বাদী কবিতা হয়ে উঠতে কোনো বাধা হয়নি।কবির ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাতে গড়ে উঠলেও নিজের 
ব‍্যক্তি জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক য়িত করতে পাঠকেরও কোনো অন্তরায় হয়নি। 
 
আমি হয়তো মানষু নই, মানষুগুলো অন্যরকম  
হাঁটতে পারে , বসতে পারে , এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়  
মানষুগুলো অন্যরকম , সাপে কাটলে দৌড়ে পালায় । 
 



--তিন চরণের প্রথম স্তবক । প্রথম চরণে 'আমি হয়তো মানষু নই , '- এই বাক্যটির 'আমি 'এখানে 'কবি','বক্তা' ;যিনি 
উত্তম পুরুষে বিষয়টি ব্যক্ত করছেন । এই বাক্যে ব্যবহার করছেন' হয়তো' সংশয়সূচক অব্যয়  । তাঁর মতে বা মনের 
মাপ কাঠিতে মানষুের যে সংজ্ঞা , যে  মাপ -জোক – তার সঙ্গে নিজেকে মানানসই করতে পারছেন না। মেলাতে 
পারছেন না। তাই নির্মলেন্দরু মনে এই সংশয়! আবার ওই একই চরণে বহু বচনে 'মানষুগুলো ' কে একটা গোষ্ঠীতে 
কেন্দ্রীভূত করে তিনি জানালেন -- তারা অন্যরকম ; মানে ভিন্ন প্রকৃতির । এই ভিন্ন প্রকৃতির  বলতে দ্বিতীয় চরণে যা 
বললেন , তাতে আলাদা করে মানষুের কোনো বিশেষত্ব খুজঁে পাওয়া যায় না -- সব মানষুের তা স্বাভাবিক ধর্ম-- 
'হাঁটতে পারে' , 'বসতে পারে' , 'এ ঘর থেকে ও ঘরে যায় '। তৃতীয় চরণে আবার কবি প্রথম চরণের শেষ দটুি শব্দ দিয়ে 
শুরু করলেন - ' মানষুগুলো অন্যরকম' ; এই পুনরাবতৃ্তির পরে একটি তথ্য ছিলেন , এই মানষুগুলো 'সাপে কাটলে  
দৌড়ে পালায় ।লক্ষ করার মতো দটুি বিষয় এখানে রয়েছে: 
 
 ▪সাপে কাটলে -- কাটা -- ক্রিয়া পদ -- কর্ত ন করা , খন্ডিত করা , ছিন্ন করা । 
যেমন - ধান কাটা ,  পুকুর কাটা , ফাঁড়া কাটা,সুতো কাটা , ছানি কাটা , ছড়া কাটা, সুতো কাটা , ফোঁড়া কাটা - 
প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে 'কাটা 'শব্দটি ব্যবহার যেমন হয় , তেমনি সাপের ছোবল মারা, দংশন বা কামড়ানোর সমার্থশব্দ 
হিসাবে 'সাপে কাটা' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে । 
 
      এখানে মজার কথা ; অন্যরকম সেই মানষুদের সর্পদংশনের প্রতিক্রিয়া হলো, 'দৌড়ে পালায়' । সমস্ত প্রাণী 
জগতের মধ্যে আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রবণতা বা পাল্টা আঘাত- প্রত্যাঘাতের যে ইচ্ছে বা শক্তি এই মানষুগুলোর 
মধ‍্যে লক্ষ করা যাচ্ছে না। ক্ষমতা হীনতা বা ইচ্ছাহীনতা'র কারণেও হয়তো এই  মানষুগুলো অন্যরকম। 
 
       "আমি হয়তো মানষু নই " --প্রথম স্তবকের মতো এই সংশয়বাচক বাক্য দিয়ে শুরু হচ্ছে সাত চরণের দ্বিতীয় 
স্তবকটি  ।  
 
প্রশ্ন জাগে, সেই 'না - মানষু ' ব্যক্তিটি কী করে ? 
 
কবি'ই উত্তর দিলেন: সারাদিন  গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে । 
 
▪গাছ = প্রাণ আছে কিন্তু চলৎশক্তিরা রহিত । শাখা--প্রশাখা , ফুল - ফল - পাতা নড়ে , কিন্তু নিজ শক্তি বা ক্ষমতায় 
নয় । ঝড় - বাতাসে সচল হয় ।বাইরের শক্তি আলোড়িত করে। 
 
কবিও দাঁড়িয়ে থাকেন সেই গাছের  :অচল,স্থির, স্থবির হয়ে । এবং এরই মধ‍্যে  অনভূুতি শনূ্য অবস্থা প্রাপ্ত হন  : কারণ 
সর্পভীতি দরূের কথা,সাপের দংশনেও কবি টের ( বঝুতে ) পারেন না । আর দশটা সাধারণ মানষুের মতো সিনেমা বা 
বিনোদনের আনন্দ অনভুব করে গান গেয়ে ওঠেন না । অভাবী মানষুের একজন হয়ে নয় , নিত্য অভাবের মধ্যে দিন 
কাটানো কবি বরফ দেওয়া সস্থা সরবত'ও কপালে জোটে না ।সেখানে দামী কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস তো দরূের কথা! 
সিনেমা বা বিনোদনের জগতে ডুবে থাকা , তার মধ্যে বেচঁে থাকার রসদ খুজঁে পেয়ে উল্লাসে মেতে ওঠা ; প্রাণের 
আনন্দে গান গেয়ে ওঠা , খাদ্য -পানীয়ে ডুবে থাকা, উৎসবে-আনন্দে গা-ভাসানো যেমন ভোগবাদীশ্রেণীর বেচঁে থাকার 
শর্ত  ; সেই দষৃ্টিকোণ থেকে কবির মনে হচ্ছে - এই সব না করেও তিনি কি করে বেচঁে আছেন? বেচঁে আছেন দল ছাড়া 
মানষুের মতো ; কাজে নয় , অকাজে - ছবি এঁকে । সকাল - দপুুর , এমন কি সারাদিন এই ভাবে বেচঁে থাকা বিষ্ময়ের। 
নিজে'ই অবাক হচ্ছে যাচ্ছেন । তাঁর অবাক লাগছে ; এই ভাবে বেচঁে থাকা যায়? 
 
       কবিতার তৃতীয় স্তবকের শুরুও,'আমি হয়তো মানষু নই '-- সেই সংশয়বাক বাক্য দিয়ে।চার চরণের এই 
স্তবকটিতে তাঁর  নিজেকে এই মানষু মনে না হওয়ার কারণ তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন ; মানষু মাত্রেই সংসারী । 
সামাজিক। আদিম স্তর অতিক্রম করে লজ্জা নিবারণের জন্য গাছের পাতা , বাকল থেকে ক্রমে বস্ত্র ধারণ করেছে 
মানষু । জতুো এসেছে  আধুনিক স্তরে ; সভ‍্য- আধুনিক মানষু জতুো'য় পা ঢাকে । তাহলে মানষুের আকার থাকলে 
চলবে না ,'মানষু' হয়ে উঠতে হলে পায়ে জতুো থাকতেই হবে, সভ্যতাকে ধারণ এবং বহন করে মানষু হতে হবে। সেই 
সঙ্গে বাড়ি - ঘর , নিজস্ব নারী আর সেই নিজস্ব নারীর গর্ভে  পেটের পটে আঁকা হতো কোনো শিশু  অর্থাৎ গৃহ,গৃহিণী 
আর গৃহিণীর গর্ভে  সন্তান -- এই সবই সুখের শর্ত । ভালো থাকার উপায়।যদিও এই সব শর্তে র পূরণ কবির পক্ষে করে 
ওঠা সম্ভব হয়নি ; তাই কবির মনে সংশয় " আমি হয়তো মানষু নাই ,"!এই সংশয়ের মধ‍্যেই ছয় চরণের চতুর্থ  
স্তবকটিও শুরু হয়ৈছে এবং  এই স্তবকটিতে গড় মানষুের গুণাগুন ব্যক্ত হয়েছে - 



 
মানষুগুলো অন্যরকম , হাত থাকবে 
নাক থাকবে , তোমার মতো চোখ থাকবে , 
নিকেল মাখা কী সুন্দর চোখ থাকবে  
ভালোবাসার কথা দিলেই কথা রাখবে । 
--এই স্তবকেই প্রথম  লক্ষ করা গেল, সমষ্টি থেকে কবি পৃথকভাবে ব‍্যাষ্টি'র  কথা উল্লেখ করলেন , 'তোমার মতো 
চোখ থাকবে , ' - সেই চোখ সম্পর্কে  কবি'র মন্তব্য, নিকেল মাখা কী সুন্দর চোখ '।চোখের অনষুঙ্গে প্রথমেই 'কাজল'এর 
কথা মনে আসে। 'কাজল মাখা','কাজল কালো ','কাজল টানা' চোখের চিত্রকল্প বহু কবিই ব‍্যবহার করেছেন,কিন্তু 
কবি নির্মলেন্দ ুগুণ নতুন শব্দের নিয়োজন ঘটিয়েছেন,"নিকেল মাখা"।নিকেল ধাতুটি মলূত ক্ষয়রোধকারী সংকর ধাতু  
তৈরীতে ব‍্যবহার করা হয়: স্টেইনলেস স্টিল,মদু্রা,ঘড়ির ধাতব বেল্ট,চশমার ডঁটিতে এই উজ্জ্বল ধাতুর ব‍্যবহার 
হয়। কিন্তু চোখে? কল্পনা করা যেতে পারে কৃষ্ণবর্ণের অক্ষিপল্লবের সীমানা বরাবর নিকেলে উজ্জ্বল প্রলেপে চোখ যেন 
আরও দ‍্যু তিময়।আর সেই অন্যরকম মানষুগুলো ভালোবাসার কথা দিলেই , সেই কথা পালন করবে।অন্যথা হবে না 
। এই  মানষুজনের সঙ্গে কবির পার্থক্য কোথায় ? যেন কবি নিজের সংশয় থেকে' ই প্রশ্ন তুলেছেন ; 'মানষু হলে আকাশ 
দেখে হাসব কেন ?'ব‍্যস্ত পৃথিবীর ব‍্যস্ততম মানষুদের আকাশ দেখার অবকাশ কোথায়? হাসি'র কথা তো অনেক 
পরে!বেকার বা কর্মহীন বলে'ই কি আকাশ দেখেন? আকাশের বিস্তার,নীল  রঙের নানা বৈচিত্র‍্য বা মেঘের আনাগোনা 
কবির মনে কি অনন্দ উৎপাদন করে?রৌদ্র-ছায়ার খেলা কি তাঁর মনে অন‍্য অনভূুতি জাগায়? তারই বহিঃপ্রকাশ ফুটে 
ওঠে কবির মখুের হাসিতে? কবির এই প্রশ্নের মধ‍্যে কোন্ অন্তর্নিহিত অর্থ লকুিয়ে আছে? আত্মসমালোচনা,নিন্দা,না 
প্রশস্তি?  কবি-শিল্পীর সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা।প্রকৃতির পরিবর্ত নে মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ওঠে নানা 
অনরুণন।কবি যে গড়পড়তা মানষুের থেকে আলাদা -- কবি যেন সেই বিষয়কে বঝুিয়ে দিলেন। 
 
       প্রথম চারটে স্তবকের মতো পাঁচ চরণের পঞ্চম স্তবকের সূচনায় কিন্তু সংশয় প্রকাশী বাক‍্যটি অনপুস্থিত। বরং 
সংশয় মছুে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।এখানে অপ্রাপ্তির বেদনা আর অভিমানী মনের আক্ষেপ যেন গোপন আস্তানা থেকে 
বেরিয়ে এসেছে : 
 
মানষু হলে উরুর মধ্যে দাগ থাকতো, 
চোখের মধ্যে অভিমানের রাগ থাকতো, 
 বাবা থাকতো,বোন থাকতো,  
ভালবাসার লোক থাকতো 
 হঠাৎ করে মরে যাবার ভয় থাকতো। 
 
       মানষু মাত্রে'ই সামাজিক জীব। মানষু হলে যে সামাজিক সম্পর্ক  , পারিবারিক বন্ধন বা আপন জনের 
উপস্থিতিতে তৈরি হওয়া একটা বলয়, একটা সমূ্পর্ণ বতৃ্ত -- বাবা , বোন , ভালোবাসার লোকের উপস্থিতি, যা সাধারণ 
মানষুের থাকলেও কবির জীবনে অনপুস্থিত । অনপুস্থিত আর সব মানষুের মতো 'উরুর মাঝে দাগ ' স্ট্রেচ 
মার্ক ।মানব শরীরের নানা পরিবর্ত ন - বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কোনো অঙ্গের বদৃ্ধিতে তার চামড়া বা ত্বকে সৃষ্টি হয় সার্পিল 
দাগ। আবার " দাগ " শব্দের প্রতিশব্দে চিহ্ন,আঁচড়,কলঙ্ক-রেখার ব‍্যবহার লক্ষ করা যায়।তেমনি গর্ভ ধারণ কালে 
নারী-শরীরে,বিশেষ করে উদরে তৈরি হয় উপরে স্ট্রেচ মার্ক ।যেন দাগ বা চিহ্ন সেই উর্বরতার প্রতীককেই বহন করে । 
 
       কিন্তু  পরমহূুর্তে  কবি প্রিয়জন বিহীন যে জীবনে ছবি এঁকেছিলেন, তাকেই বদলে দিলেন। : 
মানষু হলে তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা  
আর হতো না,.... 
-- এ যেন ব‍্যজস্তুতি! একদিকে 'মানষু নই' ঘোষণাকারী সংশয়াচ্ছন্ন মানষুটিই তাঁর প্রেমের পরিচয়কেই কবিতার 
শরীরে গেথঁে দিলেন।তাঁর কবি হয়ে ওঠার আড়ালে সেই 'তুমি' র উপস্থিতি আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,যখন বেচঁে থাকার 
প্রশ্নে,অস্তিত্বের রক্ষায় সেই ভালোবাসার মানষুটিকে স্বীকৃতি জানান   -- 
 
...তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত 
বেচঁে থাকাটা আর হতো না। 
 



কবির এই জীবন -মতৃ‍্যু র মাঝে রয়েছে প্রেম।আসলে প্রেম-শনূ‍্য মানষুদের মধ‍্যে কবি একা।এবং 
অন‍্যরকম।'মানষুগুলো'র সঙ্গে কবির পার্থক‍্য এখানেই ; মোহ,লোভ আর যান্ত্রিকতায় বদ্ধ যে জীবন,সেই জীবন 
সম্পদের সঞ্চয়ে এতটাই নিবিষ্ট যে প্রকৃত 'সম্পদ' সন্ধান অধরাই থেকে যায়!কবিতার শেষ তিন চরণে সেই তথাকথিত 
'মানষুগুলো'র সঙ্গে কোথায় পার্থক‍্য,তা স্পষ্ট করে দিলেন : 
 
মানষুগুলো সাপে কাটলে দৌড়ে পালায়; 
 অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই, 
অবহেলায় মানষু ভেবে জাপটে ধরি। 

●​ -- ভয় আর নির্ভ য়ের প্রশ্নেই কবি আর 'মানষুগুলো'র মধ‍্যে পার্থক্য  তৈরী হয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধ বা 
প্রত্যাঘাতের ক্ষমতাহীন এই মানষুগুলোর সাপে কাটলে দৌড়ে পালানোর প্রসঙ্গ নির্মলেন্দ ুগুণ মানষু কবিতার 
প্রথম স্তবকেই জানিয়েছেন।সেখানে সাপের কামড়ে কবি অনভূুতিশনূ‍্য। আবার শেষস্তবকে সাপের সামনে 
মানষুগুলোর আচরণের কোনো পরিবর্ত ন নেই,অথচ ভয়-ডরহীন কবি সাপ দেখলে এগিয়ে যান এবং জাপটে 
ধরেন। কবিতায় এই 'জাপটে' শব্দের ব‍্যবহার আমাদের কাছে এক গভীরতর অর্থের কাছে নিয়ে যায় 
:যেমন আক্ষরিকভাবে 'জড়ানো ','বেষ্টন' ইত‍্যাদি শব্দের অর্থ এক হলেও 'জাপটে' শব্দ  রচনা করে আরও 
অন্তরঙ্গ মহূুর্ত ।অতর্কি তে একজনকে নিজের শরীরে টেনে নেওয়া বা মিশিয়ে দেওয়ার মধ‍্যে 
'জাপটানো','জাপটে ধরা 'শব্দগুলো যেন দশৃ‍্যমান করে তোলে। কিন্তু কেমনভাবে ? অবজ্ঞা,অনাদরের 
সমার্থক  'অবহেলা' শব্দটিকে কবি ব‍্যবহার করে বোঝাতে চাইলেন,কোনো ঘনিষ্ঠ বা নিরিড় সম্পর্কে  নয়, 
নিছক অবজ্ঞায়-অবহেলায় তিনি সর্পরূপী মতৃ‍্যু কে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন আর তা সম্ভব হয় 
প্রকৃতি আর নারীকে ভালোবেসে। 


